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বিভিন্ন ধর্ম ও সম্প্রদায়ে সাওম 
সিয়াম বা রোযা নাম ও ধরণভেদে বিভিন্ন জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে 
বহুল প্রচলিত একটি ধর্মীয় বিধান, যা মুসলমানদের জন্য অবশ্য 
পালনীয় (ফরজ) একটি ইবাদত। শেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লামের শরী*য়তে যেমন আল্লাহর পক্ষ থেকে 
সিয়ামের বিধান দেয়া হয়েছে, তেমনি সিয়ামের বিধান দেয়া 
হয়েছিল পূর্ববর্তী নবীদের শরীয়তেও; পূর্ববর্তী জাতিগুলোর ধর্ম- 
কর্মেও। আসমানী ধর্ম ছাড়াও মানব রচিত বিভিন্ন ধর্ম ও 
সম্প্রদায়ে সাওমের বিধান রয়েছে। আল্লাহ তায়া'লা বলেন: 
من‎ ওরা گتا گيب عل‎ (লা জে کیب‎ সিএ sl ছি ( 
DAY [البقرة:‎ © LE لِم لَعَلّحُمْ‎ 
“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সাওম ফরজ করা হয়েছে। 
যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের ۶۱ 
যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার” [সূরা বাক্কারা: ১৮৩]। 
এই আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়, পূর্ববর্তী প্রত্যেক নবী ও 
প্রত্যেক জাতির মধ্যেই প্রচলিত ছিল ‘সিয়াম’ বা রোযা নামের এই 
TION | 
তাফসীরে কুরত্ববীতে উক্ত আয়াতের ব্যাখায় বলা হয়েছে, 
এ ও ৬ ايام‎ BSE الإشلام‎ ১0 الصّيام" أَيْ في‎ গু এরর 
SIE في‎ ১৮195 بن‎ ওলী BE كما‎ ০৮86 ويم‎ 
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30550 LB ES 5 31৩5 653290950০০ 
(9 ০৪৪ & بن جبل: سخ ذلك" ب ايام مَعْدُودات'‎ 548 
অর্থাৎ আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাসের রাদিয়াল্লাহু আনহুর মতে, 
ইসলামের প্রাথমিক যুগে প্রত্যেক মাসে তিন দিন ও আশুরার 
দিনে সাওম ফরজ ছিল, যেমনি ভাবে তোমাদের পূর্ববর্তী ইহুদি 
সম্প্রদায়ের উপর মাসে তিন দিন ও আশুরার দিনে সাওম ফরজ 
ছিল। পরবর্তীতে রমাদান মাসের দ্বারা এ সাওম রহিত হয়। 
সাওম নির্দিষ্ট কয়েক দিনের সাওমের দ্বারা রহিত হয়, অতঃপর 
উক্ত কয়েক দিনের সাওম আবার রমাদানের সাওম দ্বারা রহিত 
হয়। : 
নও প্রত قال: «صام الک صل الله‎ এ ابن 5 رضي الله‎ ০ 
Ae لا تحب‎ 4945 BS “dy فر رَمَضَانُ‎ 48৩92 رار‎ চি 
5১০ BZ SN) 
ইবন ‘উমর রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ‘আশুরার দিন সিয়াম পালন 
করেছেন এবং এ সিয়ামের জন্য আদেশও পালন করেছে। পরে 


1 দেখুনঃ তাফসীরে কুরতবী: ২/২৭৫। 


যখন রমাদানের সিয়াম ফরজ হল তখন তা ছেড়ে দেওয়া হয়। 
আব্দুল্লাহ রাদিয়াল্লাহু আনহু এ সিয়াম পালিন করতেন না, তবে 
মাসের যে দিনগুলোতে সাধারন সিয়াম পালন করতেন, তাঁর সাথে 
মিল হলে করতেন।: 
2৯৬1399৯850 توم‎ ৬৪৪ এ ও এও الله‎ ৩৮ ৪৮৬৪ 
J; ১৩০০ ০৪১ এঁ ৮৬০৪ নি Sle الله‎ 4০ الله‎ 4৮5 HE 

87255145282 55255205481 گول کا‎ 
‘আয়িশা রাদিয়াল্লাহু আনহার থেকে বর্নিত যে, জাহিলী যুগে 
কুরায়শগন “আশুরার দিন সাওম পালন করত। রাসূলুল্লাহ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও পরে এ সাওম পালনের নির্দেশ 
দেন। অবশেষে রমাদানের সিয়াম ফরজ হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 
আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, যার ইচ্ছা ‘আশুরার সিয়াম পালন 
করবে এবং যার ইচ্ছা সে সাওম পালন করবে না। হ 

আমরা এখানে আদি পিতা আদম আলাইহিস সালাম 
থেকে শুরু করে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত 
বিভিন্ন আসমানী ধর্মে ও মানব রচিত অন্যান্য ধর্ম ও সম্প্রদায়ের 
যুগে যুগে সাওমের বিধান ও ধরণ নিয়ে আলোচনা করব। 
আদম আলাইহিস সালামের ধর্মে সাওম: 


1 বুখারী, হাদীস নং ১৮৯২। 
2 বুখারী, হাদীস নং ১৮৯৩। 


প্রথম নবী আদম আলাইহিস সালামের শরী"য়তে 
সিয়ামের বিধান দেয়া হয়েছিল বলে তাফসির গ্রন্থে উল্লেখ পাওয়া 
যায়। অবশ্য সেই সিয়ামের ধরণ ও প্রকৃতি কেমন ছিল তা 
আমাদের জানা নেই। এ বিষয়ে বাইবেল, কুরআন ও বিশুদ্ধ 
হাদীসের কিতাব একেবারে নিশ্ুুপ। বলা হয়ে থাকে, পূর্ববর্তী 
প্রত্যেক নবীর শরী'য়তেই চান্দ্রমাসের ১৩, ১৪ ও ১৫ তারিখে 
সিয়ামের বিধান ছিল। এই সিয়াম আইয়্যামি বীদ বা বেজোড় 
ংখ্যক দিনের সাওম নামে খ্যাত | 
নূহ আলাইহিস সালামের সাওম: 
তাফসীরে ইবনে কাসীরে এসেছে, 
৩562 ক َهْرٍ تلا‎ ও ৩৩৯৭৪ ১) هَذَا في ابْتِدَاءِ‎ 9৫ 35 
SES J الام گان‎ ৬৪১ GIES ৩০৮5০ 
১9 SAS 90 9০ ايم -عَنْ‎ BSG ১৪ من کل‎ ও Al এ 
يرل هدا مَشْرُوعًا مِنْ‎ 00559 ৮৯1৫ ৩ ৬৩০৪৩ 49589 95০০ ০০৩৪ 
3৮550555৮৩০ 05 ঞ ০3 أَنْ‎ ৯99 
অর্থাৎ প্রসিদ্ধ তাফসিরবিদ হযরত মুয়াজ, আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ, 
আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু, আতা, কাতাদা ও 
দহহাক (রহ.) বর্ণনা করেন, নূহ আলাইহিস সালাম থেকে শেষ 
নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত প্রত্যেক নবীর 


যুগেই প্রতি মাসে তিনটি করে সিয়ামের বিধান ছিল। পরবর্তীতে 
ইহা রমজানের সাওমের দ্বারা রহিত হয়। + 
45205 الله صل الله عَليْهِ‎ ৮ ৬৯৮০০১০9৮১5 BS LE عن‎ 
৩০৯৩ 75 ৮5৪) 8 IY AVL flo) 

হযরত নূহ আলাইহিস সালাম ঈদুল ফিতর ও ঈদুল আযহার দিন 
বাদে সারা বছর সাওম রাখতেন । £ 
ইবরাহীম আলাইহিস সালামের সাওম: 

মুসলিম মিল্লাতের পিতা সহিফাপ্রাপ্ত নবী ইব্রাহিম 
আলাইহিস সালামের যুগে ৩০টি সিয়াম ছিল বলে কেউ কেউ 
লিখেছেন। 
আব্দুর সুত্রে উল্লেখ করেন, 
ELEN Sf وَالْمَمْرُوفُ‎ 435 ৬ الله عَوْلَاءِ الَذِينَ‎ ক امام‎ এ قال‎ 
سے رد ہر رس الْمِصْرِيِّينَ في‎ 
وَانْتَفَلَ ما 41149 96511 فَكَانُوا پ و تم‎ পর ام‎ 
وَغَيْرُهُمْ‎ gl ৮৫ dG وَلا‎ edly ৩১৯৬ 186 الرُومَانِيُونَ‎ DISS 


١ দেখুনঃ তাফসীরে ইবনে কাসীরঃ (১/৪৯৭), তাফসীরে কুরতবীঃ (২/২৭৫), 
তাফসীরে ত্বাবারীঃ (৩/৪১১), তাফসীরে মানারঃ (২/১১৬। 
2 ইবনে মাজাহ, হাদীস নং ১৭১৪, আলবানী রহ. বলেছেন হাদীসটি ۱ 
কেননা এর সনদে ابن طيعة‎ রয়েছেন, যিনি 1۱ 
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৩১০০‏ إل oh‏ 94 في أشقار اقززاد الي ৩ এক্স ও‏ يذل عل 
৬৪ ৩ + 22৮০‏ مَدْحْهُ ৯ ৩9 sll ُ ০‏ 
১‏ صَامَ أَرْبعِينَ 35৩ 99 CY‏ أَنَّ الصّوْمَ SF‏ 355 2552 
و مِنَ Cl‏ وَالْيَهُودُ في ৩ টি 2১৩ ৯১5‏ 
০০৯‏ ا be CY ৩৯:৯০ BIS;‏ هَهْرِآت. ' 
দাউদ আলাইহিস সালামের সাওম:‏ 
আসমানি কিতাব TAME বিখ্যাত নবী দাউদ‏ 
আলাইহিস সালামের যুগেও সাওমের প্রচলন ছিল। রাসুলুল্লাহ‏ 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,‏ 
৮৪৬০‏ 948 98048 الله 546 ".7 نشول ال ০‏ الله غاد وت 
এ Ls ৮৩ 0০0০ ১) JE‏ اللہ 6০‏ م دود এ ale‏ السّلام گان ye ৮‏ 
14১ ৮৮5‏ 
‘আল্লাহর কাছে সবচেয়ে প্রিয় সাওম দাউদ আলাইহিস সালামের‏ 
সাওম তিনি এক দিন সাওম পালন করতেন এবং এক দিন বিনা‏ 
সাওমে থাকতেন *‏ 
মূসা আলাইহিস সালাম ও ইহুদি ধর্মে সাওম:‏ 
ইহুদিদের ওপর প্রতি শনিবার, বছরের মধ্যে মহররমের‏ 
১০ তারিখে আশুরার দিন এবং অন্যান্য সময় সাওম ফরজ ছিল।‏ 


تفسير الا (১১4৭)‏ £ 


£ মুসলিম, হাদীস নং 556 | 


25 الله عَلَيْهِ‎ 4০ El قَيمَ‎ এ Ube الله‎ ৫৪ ০৪৩ ان‎ ০৪ 
6915৩ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ فَقَالَ: سا 45 قَالُوا:‎ 5০1 গাঁ all 
39) قَصَامَهُ مُوسَىء قال:‎ পট َي إِسْرَائِيلَ مِنْ‎ BGS L5G 00 
4955872542০ 44৩ ৬৪৪ ৬০ 
ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, 
ইহুদিদের আশুরার দিনে সাওম অবস্থায় পেলেন। তিনি তাদের 
জিজ্ঞেস করলেন, ‘আজকে তোমরা কিসের সাওম করছ?’ তারা 
বলল, “এটা সেই মহান দিন যেদিন আল্লাহ তা'আলা মুসা 
আলাইহিস সালাম ও তাঁর কওম বনী ইসরাইল ফেরাউনের কবল 
থেকে মুক্ত করেছিলেন। ফলে শুকরিয়াস্বূপ মুসা আলাইহিস 
সালাম ওই দিনে সাওম রেখেছিলেন, তাই আমরা আজকে সাওম 
করছি।' এ কথা শুনে রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
সালামের অধিক নিকটবর্তী । এরপর তিনি এ দিন সওম পালন 
করেন এবং সবাইকে সাওম রাখার নির্দেশ দেন” |” 
মুসা আলাইহিস সালাম তুর পাহাড়ে আল্লাহর কাছ থেকে 
তাওরাতপ্রাপ্তির আগে ৪০ দিন পানাহার ত্যাগ করেছিলেন। 


1 বুখারী, হাদীস নং ২০০৪, ও মুসলিম, হাদীস নং ১১৩০। 
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ইহুদিদের ধর্মগ্রন্থ তাওরাতে বর্ণিত আছে, মুসা আলাইহিস সালাম 
তুর পাহাড়ে ৪০ দিন পানাহার না করে কাটিয়েছিলেন। তাই 
ইহুদিরা সাধারণভাবে মুসা আলাইহিস সালামের অনুসরণে ৪০টি 
সাওম রাখা ভালো মনে করত। তন্মধ্যে ৪০তম দিনটিতে তাদের 
ওপর সাওম রাখা ফরজ ছিল। যা ইহুদিদের সপ্তম মাস 
তিসরিনের দশম তারিখে পড়ত। এ জন্য ওই দিনটিকে আশুরা বা 
দশম দিন বলা হয়। এ ছাড়া ইহুদি সহিফাতে অন্যান্য সাওমেরও 
সুস্পষ্ট হুকুম রয়েছে। ইহুদিরা বর্তমানে ৯ আগষ্ট ইহুদী হাইকাল 
বাইতুল মুকাদ্দাস ধ্বংস দিবসে সাওম রাখে, এদিন তারা খাদ্য, স্ত্রী 
সহবাস ও জুতা পরিধান থেকে বিরত থাকে। এছাড়াও ১৩ 
TOY, ১৭ই জুলাই, ১৩ই মার্চ ও বিভিন্ন দিবসে সাওম পালন 
করে। 
ঈসা আলাইহিস সালাম ও খুস্টান ধর্মে সাওম: 

আসমানি কিতাব ইঞ্জিল, প্রাপ্ত বিশিষ্ট নবী ঈসা 
আলাইহিস সালামের যুগে সাওমের প্রমাণ পাওয়া যায়। ঈসা 
আলাইহিস সালামের অনুসারী সম্প্রদায় সাওম রাখতেন। বর্তমানে 
তাদের দু'ধরণের সাওম আছে। প্রথম হলো, তাদের পিতার 
উপদেশে নির্দিষ্ট কয়েকদিন খাদ্য পানীয় থেকে বিরত থাকা, আর 
ইফতার হবে নিরামিষ দিয়ে, মাছ, মাংস ও দুগ্ধজাত জিনিস 
খাওয়া যাবেনা। যেমন: বড় দিনের সাওম, তাওবার সাওম যা ৫৫ 
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দিন পর্যন্ত দীর্ঘায়ীত হয়, এমনিভাবে সপ্তাহে বুধ ও শুক্রবারে 
সাওম। দ্বিতীয় ধরণের সাওম হলো খাদ্য থেকে বিরত থাকা, 
তবে মাছ ভক্ষণ করা যাবে। এ সাওমের মধ্যে ছোট সাওম বা 
জন্মদিনের সাওম, ইহা ৪৩ দিন দীর্ঘায়িত হয়, দূতগণের সাওম, 
মারিয়ামের সাওম ইত্যাদি ١ তবে তাদের ধর্মে কোন সাওমই ফরজ 
নয়, বরং কেউ ইচ্ছা করলে রাখতে পারে। 
তাফসীরে ত্বাবারীতে এসেছে, 
عن‎ ০৮৬০ حدثنا عمرو بن ماد قال» حدثنا‎ ৭9৩ ৩১০৬ حدثني موسى بن‎ 
السدي:'یا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من‎ 
قبلكم” أما الذين من قبلنا: فالنصارى» كتب عليهم رمضان» وكتب‎ 
عليهم أن لا يأكلوا ولا يشربوا بعد النوم؛ ولا ينكحوا النساءَ شهر رمضان.‎ 
عليهم في الشتاء والصيف.‎ LL رمَضانء وجعل‎ fos فاشتد على النصارى‎ 
في الفصل بين الشتاء والصيف»‎ ৬৬০ فلما رأوا ذلك اجتمعوا فجعلوا‎ 
نكمْر بها ما صنعنا! فجعلوا صيامهم خمسين. فلم‎ ৩৪ وقالوا: نزيد عشرين‎ 
يزل المسلمون على ذلك يَصنعون كما تصنع النصارى» حتى كان من أمر أبي‎ 
قيس بن صرمة وعمر بن الخطابء ما كان» فأحل الله لحم الأكل والشرب‎ 
' لوع الفجر.‎ 16০ 


تفسير الطبري: (5১১)‏ 1 


ঈসা আলাইহিস সালাম তাঁর ধর্ম প্রচার শুরুতে ইঞ্জিল 
পাওয়ার আগে জঙ্গলে ৪০ দিন সিয়াম সাধনা করেছিলেন। একদা 
ঈসা আলাইহিস সালামকে তাঁর অনুসারীরা জিজ্ঞেস করেন যে, 
‘আমরা অপবিত্র আত্মাকে কী করে বের করব?’ জবাবে তিনি 
বলেন, “তা দু'আ ও সাওম ছাড়া অন্য কোনো উপায়ে বের হতে 
পারেনা 
গ্রীক ও রোমানদের সাওম: 

গ্রীস ও রোমানরা যুদ্ধের আগে সাওম রাখত যাতে ক্ষুধা 
ও কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। খ্রিষ্টান পাদরিদের ও 
পারসিক অগ্নিপুজকদের এবং হিন্দু যোগী ইত্যাকার ধর্মাবলম্বীদের 
মধ্যে সাওমের বিধান ছিল। পারসিক ও হিন্দু যোগীদের সাওমের 
ধরন ছিল এরূপ-তারা সাওম থাকা অবস্থায় মাছ-মাংস, পাখি 
ইত্যাদি ভক্ষণ করা থেকে বিরত থাকত বটে; কিন্তু ফল-মূল এবং 
সামান্য পানীয় গ্রহণ করত মূর্তিপূজক খষীরা সাওমের ব্যাপারে 
এতোই কঠোর ছিল যে, এরূপ- তারা সাওম থাকা অবস্থায় মাছ- 
মাংস, পাখি ইত্যাদি ভক্ষণ করা থেকে বিরত থাকত, স্ত্রী সহবাস 
করতনা। সারা বছর সাওম রেখে আত্মার কষ্ট দিত আর এভাবে 
তারা পবিত্রতা অর্জনের সাধনা করত। 


1 মথি ৭-৬৬, সিরাতুন নবী, ৫ম খণ্ড, পৃ. ২৮৭-২৮৮। 
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প্রাচীন চীনা সম্প্রদায়ের লোকরা একাধারে কয়েক সপ্তাহ 
সাওম রাখত। 
জাহেলী যুগে সাবেয়ী সম্প্রদায়ের সাওম: 
উল্লেখ করেন, সাবেয়ী সম্প্রদায়ের লোকেরা (যারা গ্রহ নক্ষত্র পূজা 
করে) ত্রিশ দিন সাওম পালন করত। আযার মাসের ৮দিন 
অতিবাহিত হলে এ সাওম শুরু হতো, কানুনে আউয়াল মাসে ৯টি, 
শাবাত মাসে ৭টি সাওম। এ সাত সাওম পালনের পরে তারা 
ঈদুল ফিতর উদযাপন করত। সাওমবস্থায় তারা খাদ্য, পানীয় ও 
স্ত্রী সহবাস ইত্যাদি থেকে বিরত থাকত। 
হিন্দু ধর্মে সাওম বা উপবাস: 

বেদের অনুসারী ভারতের হিন্দুদের মধ্যেও ব্রত অর্থাৎ 
উপবাস ছিল। প্রত্যেক হিন্দি মাসের ১১ তারিখে ব্রাহ্মণদের ওপর 
‘একাদশীর’ উপবাস রয়েছে। এ হিসাবে তাদের উপবাস ২৪টি 
হয়। কোনো কোনো ব্ৰাহ্মণ কার্তিক মাসে প্রত্যেক সোমবার 
উপবাস করেন। কখনো হিন্দু যোগীরা ৪০ দিন পানাহার ত্যাগ 
করে চল্লিশে ব্রত পালন করেন। হিন্দু মেয়েরা তাদের স্বামীদের 
মঙ্গল কামনায় কার্তিক মাসের ১৮তম দিবসে "কারওয়া চাওত" 
নামে উপবাস রাখে। 
বৌদ্ধ ধর্মে সাওম বা উপবাস: 


তারা তাদের চন্দ্রমাসের 01015819 মাসে ১,৯,১৫ ও ২২ 
তারিখে ৪ দিন উপবাস পালন করে। এছাড়া বৌদ্ধ গুরুরা দুপুরের 
খাবারের পর থেকে সব ধরণের খাদ্য গ্রহণ থেকে বিরত থাকে। 
তারা এভাবে খাদ্য থেকে বিরত থেকে সংযম ও শারীরিক নিয়ন্ত্রণ 
PES | 

মংগোলীরা প্রতি ১০ দিন অন্তর ও যারাদাশতিরা প্রতি ৫ 
দিন অন্তর সাওম পালন করত। 
জাহেলী যুগে সাওম: 

ইসলামের সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লামের নবুওয়াত লাভের আগে আরবের মুশরিকদের 
মধ্যেও সিয়ামের প্রচলন ছিল। যেমন আশুরার দিনে কুরাইশরা 
জাহেলি যুগে সাওম রাখত এবং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম জাহেলি যুগে ওই সাওম রাখতেন। 
রায়েলীদের নিকট সাওম: 
সপ্তাহে একদিন তথা ২৪ ঘন্টা সাওম পালন করে। 
ইসলাম ধর্মে সাওম: 
আল্লাহ তায়ালা বলেন: 
من‎ জী عل‎ এ گا‎ ডা জু এড 8 ও Cl ل‎ 

]۱۸۴ [البقرة:‎ * (955 হি LS 
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“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সাওম ফরজ করা হয়েছে। 
যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর | 
যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার” [সূরা বাক্কারা: ১৮৩]। 

ইসলামে সাওমের রয়েছে করিপয় শর্ত ও বৈশিষ্ট্য। 
সুর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যান্ত যাবতীয় পানাহার, স্ত্রী সহবাস থেকে 
বিরত থাকার নাম সাওম। সেহেরী খাওয়া ইসলামী শরিয়তের 
সাওমের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। ইসলামে রমাদানের সাওম ফরজ, 
অন্যান্য সাওম মুস্তাহাব, যেমন, আরাফার সাওম, মহররমের 
সাওম, শবে বরাতের সাওম, প্রতি চন্দ্র মাসে ১৩.১৪.১৫ তারিখ 
সাওম ইত্যাদি। 

সমাজে সাওমের প্রভাব 

সংযম অর্জন: 

সাওমের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে যে বিষয়টি বেরিয়ে 
আসে তা হচ্ছে সংযম মূলত সংযম ও আত্মশুদ্ধির মাধ্যমে যুগে 
যুগে বিভিন্ন ধর্ম ও সমাজে আল্লাহর নৈকট্য অর্জনের জন্য 
সাওমের প্রচলন ছিল। ইসলামী শরীয়তে ফরজকৃত সাওম সেই 
লক্ষ্য অর্জনের ক্ষেত্রে সবচেয়ে বেশি সহায়ক। তাই প্রতিটি 
মুমিনের জন্য কর্তব্য হলো সাওমের মাধ্যমে আল্লাহর MAT 
লাভে ব্রতী হওয়া। 


আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি 
ওয়াসাল্লাম বলেন, রমাদান মাস হলো ধৈর্যের মাস, আর ধৈর্যের 
প্রতিদান হলো জান্নাত। এই মাসেই আমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে 
ধৈর্যের প্রশিক্ষণ নিতে হবে৷ যাতে রমাদান পরবর্তী সময়ে প্রতিটি 
মুহূর্তে, কথায় কাজে ও জীবনের সকল ক্ষেত্রে এর বাস্তব 
প্রতিফলন ঘটানোর জন্যই সাওম। 
পরহ্যগারী অর্জন: 

সাওমের মূল লক্ষ্য উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লাহ তায়া'লা 
বলেছেন, 
৬ সা کیب عَل‎ ৩ তা le كِب‎ ln জর্জ ES و(‎ 

لِم لَعَلّكُمْ 5১6‏ © [البقرة: [AY‏ 

“হে ঈমানদারগণ! তোমাদের উপর সাওম ফরজ করা হয়েছে। 
যেরূপ ফরজ করা হয়েছিল তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর। 
যেন তোমরা তাকওয়া অর্জন করতে পার” [সূরা বাক্কারা: ১৮৩]। 

(55 এ) যাতে তোমরা তাকওয়াবান হও। 
এখানেই সমাজ গঠনে সাওমের ভূমিকা স্পষ্ট হয়ে উঠে। 
তাকওয়ার ভিত্তির উপর যে সমাজ গঠিত হবে সেখানে থাকবে না 
কোন হিংসা বিদ্বেষ, মারামারি, কাটাকাটি, দুর্নীতি ও রাহাজানি। 
সাওমের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে তাকওয়া অর্জন করা ۱ আল্লাহর সন্তুষ্ট 
অর্জনের জন্য সকল প্রকার নাফরমানি কাজ থেকে দূরে থাকার 
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নামই তাকওয়া ৷ মানুষের মনের গোপন কোণে যে কামনা-বাসনা 
আছে, আল্লাহ তা'আলা সে সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল। আল্লাহর 
কাছে বান্দার মান-মর্যাদা নির্ধারণের একমাত্র উপায় তাকওয়া ١ এ 
তাকওয়াই মানুষের মনে সৎ মানবিক গুণাবলি সৃষ্টি করে । সুতরাং 
যাবতীয় অন্যায় কাজ থেকে বিরত থেকে ভালো কাজ করতে 
পারলেই সাওম পালন সফল ও সার্থক হবে। এভাবে সিয়াম 
সাধনার মাধ্যমে অর্জিত প্রশিক্ষণ দ্বারা নিজেদের একজন সৎ, 
আল্লাহভীরু নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে সচেষ্ট হতে হবে। 
সাওম থেকে তাকওয়া শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। 
আল্লাহভীতি অর্জন করার ক্ষেত্রে সাওমের কোনো বিকল্প নেই। 
সাওমের শিক্ষা নিয়ে তাকওয়ার গুণাবলি অর্জনের মধ্য দিয়ে 
মানুষ ইহকালীন কল্যাণ ও পারলৌকিক মুক্তি লাভ করতে পারে। 
ঈমান ও আত্মবিশ্লেষণের সঙ্গে সাওম রাখলে জীবনের সব গুনাহ 
মাফ হয়ে যায়। এ শিক্ষা যদি বাকি ১১ মাস কাজে লাগানো যেত, 
তাহলে পৃথিবীতে এত অশান্তি, অনাচার থাকত না। পবিত্র 
]16 [الاعلا:‎ © S55 من‎ ও 3} 
“যে সংশোধিত হলো, সেই সফলকাম হলো”। (সূরা আল-আ-লা, 
আয়াত-১৪) 
আত্মিক ও দৈহিক সুস্থতা অর্জন: 
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সাওম মানুষের ভেতর ও বাহির_দুই দিকের সংশোধন 
করে। মানুষের বাতেন বা ভেতরের অবস্থা পরিবর্তন করা অর্থাৎ 
আলোকিত করা এবং তার স্বভাব, চরিত্র, আচার-আচরণ 
সংশোধনপূর্বক প্রকাশ্যভাবে সুন্দর করে গড়ে তোলা সাওমের 
গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য। এ পরিপ্রেক্ষিতে সাওম মানুষকে পার্থিব লোভ- 
লালসা, হিংসা-বিদ্বেষ, পরচর্চা, পরনিন্দা, মিথ্যাচার, প্রতারণা, 
অতিরিক্ত সম্পদ অর্জনের আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি থেকে দূরে সরিয়ে 
রেখে আত্মসংযমের শিক্ষা দেয়। 

মানুষের শারীরিক অবকাঠামো ঠিক রাখতে বর্তমানে 
চিকিৎসকেরা সাওম রাখার নির্দেশ দিয়ে থাকেন। শরীর ঠিক মন 
ঠিক। সমাজে শান্তি শৃঙ্খলা বজায় রাখতে শারীরিক সুস্থতা 
অত্যাবশ্যকীয়। 

ইবনে সিনা সাওমকে দুরারোগ্য সব রোগের চিকিৎসা 
বলতেন। 

মিশরে নেপোলিয়ানের আগ্রাসন পরবর্তী যুগে 
হাসপাতালে রোগীদের চিকিৎসার জন্য সাওম রাখলে বলা হতো। 
সুন্দর সমাজ গঠন: 

সাওমের মাধ্যমে দরিদ্র ও অভুক্ত মানুষের দুঃখ দুর্দশা 
অনুধাবন করা যায়, ফলে সমাজে এর প্রভাব সুদূর প্রসারী। 
সিয়াম সাধনা সহমর্মিতা শিক্ষা জাগ্রত করার কার্যকর মাধ্যম। 
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তারা সমাজের বঞ্চিত ও পীড়িত মানুষের কষ্ট কীভাবে বুঝবে? 
সাওম রাখার কারণে এই মানুষগুলো ক্ষুধার যন্ত্রণা সম্পর্কে 
সামান্য হলেও ধারণা পাবে। ফলে প্রতিবেশী ও কাছে 
অবস্থানকারীদের কষ্টের জীবন কিছুটা অনুধাবন করা সহজ হবে। 
সাওম রাখার কারণে শরীরের শক্তি কমে আসবে। তখন 
অধীনস্থদের কাজের ভার লাঘব করার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত 
হবে। আর এতে মনিব-ভূত্যের দূরত্ব কমে একে অপরের 
পরিপূরক মনে করার পরিবেশ সৃষ্টি হবে। মালিক পক্ষ ও শ্রমিক 
পক্ষের মধ্যে বৈরিতা থাকবে না। 

সিয়াম সাধনার দ্বারা মানুষের মধ্যে পারস্পরিক মেহ, 
সদাচরণ জন্মায়। সাওমের এ মহান শিক্ষা গ্রহণ করে আমাদের 
সমাজ ও পারিবারিক জীবনে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করতে 
হবে। রমাদান মাস আসলে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 
বেশি বেশি দান সদাকা করতেন যেমন হাদীসে এসেছে, 
91755 الله عَليهِ‎ Lo G2 رضي اله 485 ال: گان‎ এ عن ان‎ 
3৬ hfs 9 ৩ ৩৩০০ في‎ ৬৮ ও উন I الاين الي‎ 
He ০১৪৪ ও رَمَصَانَء‎ SIL ও আও 9০ মুভি ريل‎ 
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53138 %9. fe ৬০৯ EY ST ls الله عَلَيْهِ‎ ৬০ التي‎ 
ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্নিত, তিনি বলেন, নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধন সম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে 
সকলের চেয়ে দানশীল ছিলেন। রমাদানে জিবরীল আলাইহিস 
সালাম যখন তাঁর সাথে দেখা করতেন, তখন তিনি আরো অধিক 
দান করতেন। রমযান শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি রাতেই জিবরীল 
আলাইহিস সালাম তাঁর একবার সাক্ষাৎ করতেন। আর নবী 
সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কুরআন শোনাতেন। 
জিবরীল আলাইহিস সালাম যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন তখন 
তিনি রহমত প্রেরিত বায়ুর চেয়ে অধিক ধন-সম্পদ দান 
করতেন 

তাই সাওম পালনের দ্বারা সমাজের দারিদ্র মানুষের পাশে 
দাঁড়ানো উচিত। 

প্রকৃতপক্ষে সাওম প্রতিটি মানুষের ব্যক্তিগত জীবন থেকে 
পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক জীবনসহ সর্বস্তরে 
অনুশীলনের দীক্ষা দিয়ে যায়। তাই আসুন, সাওমের প্রকৃত শিক্ষা 
ও উদ্দেশ্যের প্রতি যত্নবান হয়ে সিয়াম সাধনার মাধ্যমে নিজেদের 


1 বুখারী, হাদীস নং ১৯০২। 
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মনুষ্যত্ববোধকে জাগ্রত করি, মানবিক গুণাবলিতে জীবনকে 
আলোকিত করি; তাহলে আমাদের সিয়াম সাধনা অর্থবহ হবে। 
তখন মানুষের মধ্যে গড়ে উঠবে সুমধুর সম্পর্ক, বিদায় নেবে 
অরাজকতা, অন্যায়-অনাচার এবং দুর্নীতি ও ভেজালমুক্ত হয়ে 
আদর্শ জাতি হিসেবে আমরা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারব। সাওমের 
মাসের পরিসমাপ্তি বয়ে আনুক সমাজ জীবনে আমুল পরিবর্তন, 
খোদাভীতি, আত্মসংযম ও মানবপ্রেম। সাওমের শিক্ষা ও 
প্রশিক্ষণের আলোকে যেন সারা জীবন সতভাবে অতিবাহিত করে 
আল্লাহর অশেষ করুণা ও ক্ষমা লাভ এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি 
পেতে পারি, আল্লাহ পাক আমাদের সেই তাওফিক দান করুন। 
আমীন। 
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